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বিসমিল্লাহির রাহমানির 

থাইল্যান্ডের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ইংলাক সিনাওয়াত্রা, 
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সুধিমন্ডলী। 

                        আসসালামু আলাইকুম and very good afternoon to you all. 

বাংলাদেশে আপনার প্রথম রাষ্ট্রীয় সফরে এ দেশের জনগণ এবং আমার নিজের পক্ষ থেকে আপনাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানাচ্ছি। 
আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে, আপনার এই সফর বাংলাদেশ এবং থাইল্যান্ডের মধ্যে কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চল্লিশ বছর পূর্তিতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এটা আমাদের দুই দেশের মধ্যে দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক মুহুর্ত। 
ডিসেম্বর আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। ১৯৭১ সালের এ মাসে আমরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বিজয় অর্জন করি। 

ডিসেম্বর মাস থাইল্যান্ডের জনগণের কাছেও অত্যন্ত প্রিয়। কারণ এমাসে আপনারা মহামান্য রাজা ভূমিবলের জন্মবার্ষিকী উদযাপন করছেন। 

 দুই দেশের মধ্যে অব্যাহত বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং রাজনৈতিক পর্যায়ে ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি আমাদের মধ্যে সময়োত্তীর্ণ বন্ধুত্বের সম্পর্কেরই নিদর্শন। এই বন্ধুত্ব সামনের দিনগুলোতে আরও সুদৃঢ় হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 

অভ্যন্তরীণ এবং বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জের মুখে আপনি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। আপনার দৃঢ় নেতৃত্বে থাইল্যান্ডের অগ্রগতি অব্যাহত রয়েছে। ২০১১ সালে প্রলয়ঙ্কারী বন্যার পর এবং দেশের অর্থনৈতিক ক্রান্তিকালে আপনি যেভাবে আপনার দেশের নেতৃত্ব দিয়েছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। 
আমাদের বৈদেশিক নীতিতে থাইল্যান্ড একটি বিশেষ অগ্রাধিকারের স্থান দখল করে আছে। ভাষা, ধর্ম এবং সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বন্ধনে আমাদের দুই দেশ গভীরভাবে আবদ্ধ। গণতন্ত্রের প্রতি গভীর আস্থা, বৈশ্বিক এবং আঞ্চলিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিষয়ে ঐকমত্য এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে আমাদের একই ধরণের আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশ এবং থাইল্যান্ডকে কাছাকাছি নিয়ে এসেছে। আপনার এই সফরের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ এবং সহযোগিতা আরও সুগভীর হবে। 
আমি বিশ্বাস করি দুই দেশের বাণিজ্য এবং বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কৃষি, জ্বালানি, পর্যটন, সংস্কৃতি ও শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আমাদের এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। ভৌগলিক অবস্থান বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডকে দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রবেশদ্বার হিসেবে পরিণত করেছে। বাংলাদেশ এবং থাইল্যান্ড এই দুই অঞ্চলের মধ্যে একটি স্বাভাবিক সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। 
বাংলাদেশ ও থাইল্যান্ডের মধ্যে সড়ক এবং সমুদ্র পথে যোগাযোগ বৃদ্ধি শুধু আমাদের দেশ এবং জনগণের কল্যাণই বয়ে আনবে না বরং গোটা অঞ্চল উপকৃত হবে। ঢাকা ও ব্যাংককের মধ্যে আকাশ পথে যোগাযোগ ছাড়াও আমরা অন্যান্য শহরের সাথে যোগাযোগ সম্প্রসারণ করতে চাই। বিশেষ করে চিয়াংমাই ও চট্টগ্রামের মধ্যে বিমান যোগাযোগ পুনরায় শুরু করা প্রয়োজন। 
বাংলাদেশে ১৫ কোটিরও বেশি মানুষের বাস। আমরা গত কয়েক বছর ধরে অব্যাহতভাবে বার্ষিক ৬.৫ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করছি। আমাদের রয়েছে বিশাল দক্ষ কর্মীবাহিনী। আমাদের রয়েছে অত্যন্ত উদার বিনিয়োগ পরিবেশ। এমতাবস্থায় অবকাঠামো উন্নয়ন, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, তেল ও গ্যাস উত্তোলন ইত্যাদি খাতে থাই বিনিয়োগের জন্য বাংলাদেশ একটি আদর্শ স্থান। 
আমাদের বাজারে উভয় দেশের পণ্যের সহজ প্রবেশ দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। তবে বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে আরও ভারসাম্য আনার প্রয়োজন রয়েছে। 
উভয় দেশের ব্যক্তিখাতকে সম্পৃক্ত করে আমাদের দুই দেশের জনগণের কল্যাণের জন্য দ্বি-পাক্ষিক বাণিজ্য সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে হবে। 
সম্মানিত প্রধানমন্ত্রী, 

আমাদের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনার এই সফর বিদ্যমান সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করবে। বিশেষ করে আমাদের মধ্যে সহযোগিতা এবং অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হল। 
মাননীয় প্রধনমন্ত্রী আপনি আমার সাথে একমত হবেন যে জাতির পিতার স্বপ্নের  সোনার বাংলা এবং আপনাদের ‘সূবর্ণভূমি' দুদেশের জনগণের জন্য একটি সোনালী ভবিষ্যৎ বিনির্মাণের ক্ষেত্রে সহজাত বন্ধু হবে - এটাই স্বাভাবিক। 
মান্যবর অতিথি, আপনার এবং আপনার সফরসঙ্গীদের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করছি। একই সাথে আমি থাইল্যান্ডের জনগণের সুখ, শান্তি ও অগ্রগতি কামনা করছি। 

খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক 

বাংলাদেশ-থাইল্যান্ড বন্ধুত্ব দীর্ঘজীবী হোক। 
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